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কত অচিস্তা বূপে সে কান্তি ধরে 

বৃদ্ধি প্রতিভ1 কোথা পাবে তল তার ? 
মনীষা কেবল পারে কৃতার্থ হ'তে 

নমি” শ্রদ্ধায় গীতার অঙ্গীকার : 


“যে বিগ্রহেই চায় জীব পুজা দিতে 

ভক্তি কমল ধূপ দীপ সৌরভে, 
তাঁর সে-শ্রদ্ধা আমিই নিতা করি 

রূপাঁয় আমার মচল1 সগৌরবে ।, 


ন্েহাথী দিলীপ 


ভূমিকা 


“অঘটনের শোভাষাজ্রী” শিরোনাঁমাটি বরণ করেছি 
খানিকটা ধ্বনিমাধুধের জন্তেও বটে । কারণ অঘটনেন 
পরায়ে আমাক যে-তিনটি কাহিনী ইতিপূর্বে প্রকাশিত 
হযেছে ( অঘটন আজে ঘটে, অভাবনীয় ও অঘটনের 
ঘট? ) মে তিনটি পরবে অঘটনের শোভাষান্রাই আকা 
হয়েছে । বর্তমান পরের নাম প্রথমে দিয়েছিলাম 
“অঘটনের জের”_-একটি ছোট গলে। পরে একে 
নবজন্ম দিই এক অভিনব প্রেরণায়-_যাঁর ভিত্তি প্রতাক্ষ 
উপলব্ধি-_- একথা বলাই বাহুল্য । বস্ততঃ এ-ধরণের 
কাহিনী লিখতে কেউ ভরসা পেতেই পানে না আস্তর 
উপলব্ধির "পরে অট্টুট আস্থা না থাকলে । শুধু কল্পনার 
'পরে যার ভন্ব সে বাইবের সমর্থনের মুখাপেক্ষী না 
হয়েই পারে না, সাত পাঁচ ভাবে-লোকের কাছে 
অসভ্ভব বলে ডিশমিশ হবে ন1 তো! ? কিন্তু £ষ €জনেছে 
এ-উপলন্ষির ভিভ্িকে মজবুত বলে, সে অবিশ্বাসীর 
জেরায় ভয় পাক্স না। সে বলে এক বিখাঁভ ধর্ম- 
মনীষীর ভাষায় : "৬5155 51902] ৬৮০ 7০52৭ 
1013227120200212 25 17005010521 55122 1115 12951 
27551917050 7৮৮ এ-পাধু “্যালেঞ”-টির ভাঙ্ত- মানুষের 
চেভনায় আলো নামবার আগে সে জীব ও জীবনক্ষে 
আবছণ? গড়পড়তা ও তুচ্ছ এই তিতনক্ষপে দেখলেও ে- 
দেখাকে প্রামাণ্য বলা চলে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষীণদূ্টি 
মানব অবশ্ তাদের নিজের দৃষ্টিলন্ধ অভিজ্ঞতা থেকে 





পালি 


সং 15971079)4 টে মারের 0েট ০ 30525051705, 
179,066 হু, | 





শশা পপ রা সি 


ব্লবেই € এবং বলেও থাকে) €ষ, বেশির ভাগ লোকেবর 
উপলব্ধি দর্শন প্রতায়ই নির্ভরধোগয-1002101105 0056 
126 5791050--এই-ই ততো। ভিমক্রাসির মুখন্দ রায় । কিন্ত 
এ-প্রায়ের ভার থাকলেও নী আছে উজ্জ্লতার ধাঁর ন। 
প্রেরণার েউ আনন্দময় দীপ্তি যে শুধু যে দেখিয়ে দিতে 
পারে কিসে হয় তাই নয, অঘটনকে আঁবাহন করে 
অসম্ভবকে সম্ভব করতে পাবে । এ-দীপ্সির এজাভাঁর 
এই যে, ঠাকুর তাঁর বাহা জগতকে নিয়মের নিগজে 
বাধলে ও ভিশি নিজে সব নিয়মের বাইরে । খুষ্টদেব 
একথা বলেছিলেন ভার একটি বন্ু-উদ্ধীত গভীর বাণীতে 
_- যে, মাজযের কাছে ষাকসলাধ্য তা ভগবানের কাছে 
স্কসাধ্য বলেউ তিনি ভিগবান্‌ 2 2৬৬]০]৩ (০৭ 21] 
010110555 2.16 1995511721-” 

কিন্তু প্রেরণাভীন লৌকিক চেতনায় দৃষ্টি ক্ষ হয় 
বলে দেখতে পাওয়া যায় ন। যা প্রেরণাদীপগু অলৌকিক 
চেতনায় স্পষ্ট দেখা যায় । এপ একটি নাম “দর্শন” । 
তাই ধাব্র। দেখেছেন তারা অবিশ্বাপীর বাকা হাসি শুনে 
পাণ্টাী সোজ। হাসেন, বলেন : “ওর! জানে না তাই 
মানে না ।” 

ধর্মস্য তত্ব যে গুহায় নিহিত রয়ে গেছে ভার একটি 
কারণ এই-ই-_অর্থা২ তয-উপলন্ধি অমূল্য সুন্দর শিব 
সহ্য তাকে ধর্ষে-অবিশ্বাসপী ব1 গড়পডত্ত মানুষ অনাদ 
করে বলেই ধামিকেরা বলেশাকাজ কি আর শুর তার 
কাছে দরবাপ কর্পে-থাকি নিজের অন্তরের অন্দর 
মহলে বহাল তবিয়তে--আপনাঁতে মন আপনি থেকো 
ঘষে নাকো কারো ঘরে 1” এদের মধ্যে কেউ 

কেউ বলেন ধারা সত্যান্বেষী গ্রজ তীঁদ্দেরই, তাই 

তাঁবাহ আমাদের খুজবেন, ওরফে কালিদ্াসের ভাষায় : 
“নম বতবমপশিধাতি মুগ্যতে হি তৎ”-বত কাউকে খাঁজে 
না রত্রকেই মাছষ খোজে, না খুজলে মেলে না ! 
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